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(ক)  উদ্দেশ্য (Objective)ঃ
সংরক্ষণ ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে আলুর উপযুক্ত মূল্য প্রাপ্তিতে ক্ষুদ্র ও মাঝারী কৃষকগণকে সহায়তা প্রদান করা, আলু  রপ্তানীকারক ও প্রক্রিয়াজাতকারীগণের সাথে সরাসরি কৃষকের সংযোগ স্থাপন ও সুষ্ঠু বাজারজাতকরণের মাধ্যমে উৎপাদনের ধারা অব্যাহত রাখা, অপচয় রোধ, দারিদ্রতা হ্রাস ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করাই কর্মসূচীর মূল উদ্দেশ্য। কর্মসূচীটির সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যাবলী নিম্মরুপঃ
1) বসতবাড়ীতে আলু সংরক্ষণের জন্য উদ্বুদ্ধকরণ ও মডেল হিসেবে স্বল্প মূল্যে বাঁশ-টিন, ছন, কাঠ  দ্বারা আলু সংরক্ষণাগার  নির্মাণ করে দেশীয় প্রযুক্তিতে আলু সংরক্ষণ ব্যবস্থা প্রদর্শণ করা যাতে ক্ষুদ্র ও মাঝারী কৃষক হিমাগারের তুলনায় কম ব্যয়ে আলু সংরক্ষণপূর্বক লাভবান হতে পারে;
2) আলু চাষীদের উপযুক্ত মূল্য প্রাপ্তিতে রপ্তানীকারকদের চাহিদা মোতাবেক মানসম্মত আলু উৎপাদন ও বিপণনে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করা এবং রপ্তানীকারক ও প্রক্রিয়াজাতকারীদের সাথে আলুচাষীদের সংযোগ স্থাপনের ব্যবস্থা করা;
3) সঠিক সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনার দ্বারা অপচয়  হ্রাস করার মাধ্যমে আলুচাষীদের অধিক আয় নিশ্চিত করা;
4) কর্মসূচীর আওতাভূক্ত প্রতিটি উপজেলার ২টি কৃষক বিপণন দল গঠনপূর্বক তাদেরকে আধুনিক বিপণন কলাকৌশল যথা সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা, রপ্তানীমূখী বাজার পরিচিতি, প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে আলুর বহুমূখী ব্যবহার বৃদ্ধি, অধিক বাজার চাহিদাসম্পন্ন জাতের আবাদ, বাজার তথ্যের ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে নিবিড় ও বাস্তব সম্মত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা;
5)  Value chain-Supply chain-এর ধারণার প্রয়োগসহ আলু চাষীদের কৃষি ব্যবসায় আগ্রহী করে গড়ে তোলা।
6) ভাত ও গমের পাশাপাশি আলুর নানাবিধ ব্যবহার ও পুষ্টিমান সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা এবং আলু হতে রকমারী খাবার তৈরীর রন্ধন-প্রণালী সম্পর্কে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান ও আলুর বৈচিত্র্যময় খাবার খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তোলার মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধি করা ; 
7) আলুর নানাবিধ ব্যবহার জনপ্রিয় করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ব্যাপক প্রচার প্রচারণার জন্য পোষ্টার, ষ্টিকার, ফোল্ডার ও রেসিপিবুক বিতরণ করা; 
8) আলুর নানাবিধ ব্যবহারের কৌশল প্রচারের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে প্রক্রিয়াজাতকারী উদ্যোক্তা তৈরী করা;
9) আলু উত্তোলনের পর তাৎক্ষণিকভাবে ছায়াযুক্ত স্থানে প্রাথমিক একত্রীকরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় যা সংগ্রহকালের উপর প্রভাব ফেলে।  আলুর সংরক্ষণকাল বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে মাঠে এরুপ ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য কৃষক বিপণন দল সমূহকে ত্রিপল সরবরাহ করা এবং
10) বোম্বে সুইটস, প্রাণ, স্কয়ারসহ অন্যান্য আলু প্রক্রিয়াজাতকারী প্রতিষ্ঠানসমুহে মোটিভেশনাল ট্যুর-এর মাধ্যমে আলু চাষীদের বাণিজ্যিক জাতের আলুর আবাদে উদ্বুদ্ধ করা ও প্রক্রিয়াজাতকারীদের সাথে সম্ভাব্য সংযোগ তৈরীর উদ্যোগ গ্রহণ।
যৌক্তিকতাঃ
বাংলাদেশের অর্থনীতি কৃষি নির্ভর। জনসংখ্যার ৮০ ভাগ কৃষি কাজের সাথে জড়িত। মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে সারা বিশ্বের সাথে অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার তাগিদে কেবল কৃষি পণ্যের উৎপাদন - উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন নয় তার সাথে একইতালে উৎপাদিত পণ্যের বিপণনে প্রযুক্তিগত দক্ষতা অর্জন করা একান্ত প্রয়োজন। উপযুক্ত সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন ব্যবস্থার অভাবে প্রতি বছর আলুসহ অন্যান্য পঁচনশীল কৃষি পণ্য বিপুল পরিমানে বিনষ্ট হয়। 
আলু এখন বাংলাদেশের একটি অন্যতম সম্ভাবনাময় ফসল। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্যমতে, ২০১৩-২০১৪ সালে বাংলাদেশে ৪.৬২ লক্ষ হেক্টর জমিতে ৮৯.৫০ লাখ টন স্থানীয় ও উচ্চফলনশীল জাতের আলু উৎপাদন হয়। আলুর বর্তমান বার্ষিক চাহিদা ৬৫ লাখ টন। এই হিসেবে বাংলাদেশে বছরে ২৫-২৬ লাখ টন আলু উদ্বৃত্ত হয়। 
আলু উৎপাদনে প্রায় ৭,৫০,০০০ কৃষক সরাসরি জড়িত যার মধ্যে ৩০% মহিলা। বর্তমানে বাংলাদেশ পৃথিবীর ৯ম বৃহত্তম আলু উৎপাদনকারী দেশ। এশিয়া ও প্যাসিফিক অঞ্চলে বাংলাদেশের স্থান তৃতীয়। অথচ পর্যাপ্ত সংরক্ষণ ব্যবস্থার অভাব এবং প্রক্রিয়াজাতকরণের অভাবে আলুর খাদ্যাভাস কাক্ষিত মাত্রায় বৃদ্ধি না পাওয়ায় ২০১০ সালে ১০ লাখ টন এবং ২০১৩ সালে ১৫ লাখ টন আলু বাজার চাহিদার অভাবে হিমাগারে নষ্ট হয়ে যায়। অপর দিকে উচ্চ ভাড়ার কারণে ক্ষুদ্র ও মাঝারী কৃষকদের হিমাগারের প্রতি অনীহা এবং একইসাথে কৃষকদের বাড়িতে নিজস্ব উন্নত সংরক্ষণ ব্যবস্থা না থাকায় প্রতি বছর ১৫-২০% আলু নষ্ট হয়ে যায়। এ অবস্থায় এখন পর্যন্ত আশানুরুপভাবে আলু রপ্তানী বৃদ্ধি ও অভ্যন্তরীণ চাহিদা সৃষ্টি করাও সম্ভব হয়নি।
 এমতাবস্থায়, কৃষক নিজ বাড়িতে যেনতেন ভাবে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় আলু সংরক্ষণ করে থাকে এবং নগদ অর্থের প্রয়োজনে মৌসুমে কমমূল্যে বিক্রি করতে বাধ্য হয়। ফলে বেশির ভাগ সময় কৃষক আলুর উপযুক্ত মূল্য হতে বঞ্চিত হচ্ছে। এ প্রেক্ষিতে বসতবাড়িতে স্বল্পমূল্যে দেশীও প্রযুক্তি ব্যবহার করে আলু সংরক্ষণাগার স্থাপন করা জরুরী। অধিদপ্তরের পক্ষ হতে নববইয়ের দশকে বসত বাড়িতে ছন ও বাঁশ দিয়ে স্বল্প ধারণ ক্ষমতাবিশিষ্ট (২০-৭৬ কুইন্টাল) আলু রাখার ঘর মডেল হিসেবে তৈরী করা হয়েছিল যা আলু চাষীদের মাঝে জনপ্রিয়তা অর্জন করে। কিন্তু পরবর্তীতে মডেলটির প্রয়োজনীয় উন্নত সংস্করণ বা ফলোআপ কর্মসূচী ও প্রচার প্রচারণার অভাবে কৃষক পর্যায়ে প্রযুক্তিটির সম্প্রসারণ কাঙ্খিত মাত্রায় হয়নি। বসত বাড়িতে দেশীও প্রযুক্তিতে ২৫x১৫ ফুট সাইজের ঘরে আলু সংরক্ষণ খরচের হিসাব বিশ্লেষণে দেখা যায়, ক্রমবর্ধমানহারে উৎপাদিত আলুর উদ্বৃত্ত অংশ  উচ্চ ব্যয়ে হিমাগারে সংরক্ষণ অপেক্ষা টিন/ছন, কাঠ ও বাঁশ দিয়ে নির্মিত ঘরে আলু সংরক্ষণ করা লাভজনক। প্রস্তাবিত সংরক্ষণাগারের মডেল, সংরক্ষণাগার তৈরীর খরচ ও তুলনামূলক সংরক্ষণ ব্যয়ের হিসাব বিবরণী  সংযুক্ত (পরিশিষ্ট-১ ও ২)। প্রাপ্ত হিসাব হতে দেখা যায়, হিমাগারে আলু রেখে আলুর মূল্য, হিমাগার ভাড়া ও অন্যান্য খরচসহ প্রতি কুইন্টাল আলুর সংরক্ষণ ব্যয় যেখানে ১৪৩০.৬৪ টাকা, সেখানে বসত-বাড়িতে দেশীয় প্রযুক্তি ব্যবহার করে আলু সংরক্ষণ করলে ব্যয় হয় ১০১৬.৭৫ টাকা। অর্থ্যাৎ প্রতি কুইন্টাল আলু সংরক্ষণে কৃষকের সাশ্রয় হয় ৪১৩.৮৯ টাকা। ২০১৪ সালের বাজারদর বিশ্লেষণে দেখা যায়, মার্চ মাসে আলু উত্তোলনের পর হিমাগারে সংরক্ষণপূর্বক জুলাই মাসের গড় বাজারদরে আলু বিক্রয় করলে কৃষকের যেখানে মুনাফা হয় ৮৯.৩৬ টাকা, বসতবাড়ীতে রেখে একইসময়ে বিক্রয়ে মুনাফা হয় ৩৩৩.২৫ টাকা। যা হিমাগার হতে  বিক্রিত  আলুর চেয়ে ২৪৩.৮৯ টাকা  বেশী (সংযোজনতে প্রদর্শিত)। এ-ছাড়া  বসত বাড়িতে আলু  সংরক্ষণ  করে  কৃষক  তার চাহিদামত বাজার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে আলু বিক্রির সুযোগ পায় এবং ৪/৫ মাস পর্যন্ত আলু সংরক্ষণ করে ১০% নষ্ট হওয়ার পরও অধিক লাভবান হওয়া সম্ভব হয়। সে বিবেচনায় আলু চাষীদেরকে বসত বাড়িতে আলু সংরক্ষণের দেশীয় প্রযুক্তি সম্পর্কে প্রশিক্ষিত করে গড়ে তোলা প্রয়োজন। 
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর থেকে জানা যায় ২০১৪ - ২০১৫ সালে আলুর উৎপাদন  লক্ষ্যমাত্রা ৮৭.৮৯ লাখ টন নির্ধারণ করা হয়। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন ও কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউটসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের মতে বাংলাদেশে ১.০০-১.৫০ কোটি লাখ টন আলু উৎপাদন করা সম্ভব। এ জন্য সংরক্ষণ ক্ষমতা প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ও আলুর রপ্তানী বৃদ্ধি, অভ্যন্তরীণ চাহিদা সৃষ্টি, ভাত ও গমের পাশাপাশি নিয়মিতভাবে আলুর রকমারী খাবার খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তোলা ও পুষ্টিমান সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা প্রয়োজন।
আলু ভাতের মত একটি পুষ্টিকর খাবার। এতে নানাধরণের খাদ্য উপাদান রয়েছে। আলু দিয়ে ২৫-৩০ প্রকারের অধিক সুস্বাদু খাবার প্রস্ত্তত করা সম্ভব। স্কুল/কলেজ পর্যায়ের ছাত্রীদেরকে এবং গৃহিনীদেরকে খাবারের রন্ধণ প্রণালী শেখানো প্রয়োজন। যাতে নাস্তার আইটেম ও মূল খাবার হিসেবে আলুর নানাবিধ ব্যবহার বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়। এ জন্য ব্যাপক প্রচার কার্যক্রমের অংশ হিসেবে গ্রাম-গঞ্জে ডকুমেন্টারী ফিল্ম প্রর্দশনের ব্যবস্থা নেয়া জরুরী। এ-ছাড়া মহান বিজয় দিবস, ২১ ফেব্রুয়ারী, বৈশাখী মেলা, কৃষি মেলাসহ বিভিনণ জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে যেখানে জনসমাগম হয়, এমন স্থানে আলুর রকমারী খাবারের প্রদর্শনী ষ্টলের আয়োজন করা এবং লিফলেট, পোস্টার, হ্যান্ড-আউট, ফোল্ডার ইত্যাদি বিতরণ করা দরকার।  
আলুর অভ্যন্তরীণ চাহিদা সৃষ্টি ও উদ্যোক্তা তৈরী করার জন্য এ ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করা এখন সময়ের দাবীতে পরিণত হয়েছে। বিশ্ববরেণ্য পরিবেশ বিজ্ঞানীরা বাংলাদেশকে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে অন্যতম সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্থ ও হুমকীর সম্মুখীন একটি দেশ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। ২০৫০ সালের মধ্যে দেশের উপকূলবর্তী জেলাসমূহসহ দেশের মোট আয়তনের এক-তৃতীয়াংশ সমুদ্রে তলিয়ে যাওয়ার আশংকা প্রকাশ করা হয়েছে। এ-ছাড়া আইলা, সিডর-এর মত ঘুর্ণিঝড় ও বন্যা, অতি-বৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি ইত্যাদি দূর্যোগের কারণে যে কোন সময় দেশে খাদ্য ঘাটতির মত পরিস্থিতি দেখা দিতে পারে।
সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বাণিজ্য ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় বেসরকারী উদ্যোক্তাগণ কর্তৃক রাশিয়া, শ্রীলংকা, নেপাল, মালয়েশিয়া, র্রুনাই, ভিয়েতনাম, সিঙ্গাপুর, কম্বোডিয়া, স্পেন ও মধ্যেপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশসহ প্রায় ২৮ টি দেশে গ্র্যানুলা, কার্ডিনাল, ডায়মন্ট, লরা, লেডিরোজেটা জাতের আলুর রপ্তানী কার্যক্রম সীমিত আকারে শুরু হয়েছে। জাতীয় পর্যায়ের রপ্তানী চিত্র হতে দেখা যায়, বিগত ২০০৯-২০১০ হতে ২০১৩-২০১৪ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে যথাক্রমে ৯৬৮৭ টন, ৩৩৪১৮ টন, ২০৫৯৬ টন, ২৭৫৭৮ টন এবং ১০২৯৮৪ টন আলু রপ্তানী হয়। আমদানীকারক দেশের চাহিদা অনুযায়ী গুণগত ও মানসম্মত আলু উৎপাদন, বীজ সংরক্ষণ ও সুষ্ঠু বিপণন কাঠামো গড়ে তোলা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। সে লক্ষ্যে আলুর অধিক উৎপাদন এলাকা চিহ্নিত করে কৃষক বিপণন দল গঠন ও তাদেরকে জমি তৈরী, সিড-ট্রিটমেন্ট, ক্রপ-ম্যানেজমেন্ট, পোষ্ট-হারভেস্ট ম্যানেজমেন্ট ও বিপণন কলা-কৌশল বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা প্রয়োজন। ফলে এলাকাভিত্তিক কৃষক বিপণন দল কর্তৃক মানসম্মত আলু উৎপাদন যেমন সম্ভব হবে, অপরদিকে রপ্তানীকারক ও প্রক্রিয়াজাতকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে লিংকেজ স্থাপনের ব্যবস্থা করা অনেক সহজ হবে।
বাংলাদেশের সকল জেলায় আলু উৎপাদন হলেও উদ্বৃত্ত আলু উৎপাদনকারী প্রধান ১১টি জেলা হচ্ছে রংপুর, মুন্সিগঞ্জ, রাজশাহী, জয়পুরহাট, বগুড়া, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, নীলফামারী,  নওগাঁ, কুমিল্লা এবং চাঁদপুর। এ সকল জেলায় বাংলাদেশের মোট উৎপাদনের প্রায় ৮০% আলু উৎপাদিত হয় (পরিশিষ্ট-৩)। এ সমস্ত জেলাসমুহে দিন দিন আবাদ বৃদ্ধি পেলেও সামাষ্টিকভাবে অধিক উৎপাদনজনিত কারণে বিশেষ করে মৌসুমে বাজারদর কমে যাওয়ায় ও হিমাগারে অতিরিক্ত সংরক্ষণ ব্যয়ের কারণে কৃষকরা বিদ্যমান বাজারদরে আলু বিক্রয় করে লাভবান হতে পারে না। বসতবাড়িতে আলু সংরক্ষণকরণের অভাব, প্রক্রিয়াজাতকরণ সম্পর্কিত সীমাবদ্ধ জ্ঞান, ব্যবসায়ী পর্যায়ে লিংকেজ না থাকায় উদ্বৃত্ত আলুর একটি বিরাট অংশ নষ্ট হয়ে যায়। তাই আলুর মত ব্যাপক সম্ভাবনাময় এই ফসলটির উৎপাদন ধারা অব্যাহত রাখার জন্য আলু উৎপাদনকারী জেলাসমূহে বসতবাড়িতে স্বল্প খরচে অহিমায়িত ঘর নির্মাণপূর্বক দেশীয় প্রযুক্তি ব্যবহার করে আলু সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। পাশাপাশি প্রক্রিয়াজাতকরণ কৌশল সম্প্রসারণের মাধ্যমে আলুর বহুমুখী ব্যবহার বৃদ্ধি ও সুষ্ঠু বিপণন চ্যানেল স্থাপন করা অপরিহার্য। ক্রমবর্ধমান উৎপাদনের ধারা ও টেকসই কৃষি উন্নয়ন অব্যাহত রাখার স্বার্থে অর্থকরী ফসল হিসেবে আলুর যথাযথ সংরক্ষণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা, বহুমুখী ব্যবহার বৃদ্ধি, রপ্তানী বাজার সম্প্রসারণ ও আলুভিত্তিক ক্ষুদ্র শিল্প গড়ে তোলার মাধ্যমে কৃষকদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য উল্লেখিত জেলাসমূহে কর্মসূচী আকারে কার্যক্রম গ্রহণ করা সময়ের দাবীর প্রেক্ষিতে অপরিহার্য।
০৬. ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কৌশলগত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রার সাথে প্রস্তাবিত কর্মসূচীর সংশ্লিষ্টতাঃ

প্রণীত ষষ্ঠ পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা মোতাবেক খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন, কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও লাভজনক কারণে উচ্চ মূল্যের শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি, গ্রামীণ উন্নয়ন, আঞ্চলিক আয় বৈষম্য হ্রাস, দরিদ্র কৃষক ও নারী বান্ধব কৃষি নীতির বাস্তবায়ন, কৃষি বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন, আয় ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, কৃষি ব্যবসার উন্নয়ন, কৃষি ব্যবসায় নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি, কৃষির ব্যবসায়ীকরণ ইত্যাদি লক্ষ্য অর্জনে পরিকল্পিতভাবে আলু ফসলের উৎপাদন, সংরক্ষণ, অভ্যন্তরীন চাহিদা সৃষ্টি, ভোগ বৃদ্ধি ও বিপণন কার্যক্রম বিশেষভাবে সহায়ক হবে যা ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত।
০৭. প্রস্তাবিত কর্মসূচীর আওতায় গৃহীত কার্যক্রমসমূহ এবং সম্ভাব্য ফলাফলঃ
	কার্যক্রম (Activities)
	ফলাফল (output )

	০১. কর্মসূচীর আওতাভূ্ক্ত নির্বাচিত উপ জেলার প্রতিটিতে নির্ধারিত কৃষক দলের সদস্যের বসত বাড়ীর ছায়াযুক্ত স্থানে ০১টি করে ২৫x১৫ ফুট সাইজের অহিমায়িত ঘর (বাঁশ, ছন, কাঠ ও টিন ইত্যাদি দ্বারা তৈরী, ৩৫-৪০ টন ধারন ক্ষমতা সম্পন্ন) স্থানে মডেল হিসেবে  নির্মাণ করা হবে। সংশ্লিষ্ট জেলা বাজার কর্মকর্তা/বাজার অনুসন্ধানকারী কৃষক দলের সাথে আলোচনার ভিওিতে স্থান নির্ধারন করবেন।
	০১. ক্ষুদ্র ও মাঝারী আলুচাষীরা বাজারমূল্য বিশ্লেষণ করে লাভজনক সময়ে স্বাধীনভাবে আলু বিক্রয় করে অধিক আয় নিশ্চিত করতে পারবে এবং স্বল্প খরচে এ ধরণের ঘর নির্মাণে অন্যান্য আলু চাষীরাও উদ্বুদ্ধ হবে। ফলে মোট সংরক্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে এবং আলুর ক্ষয়-ক্ষতি হ্রাস পাবে।      

	০২. কর্মসূচী এলাকার ১১ টি জেলার ৪০ টি উপজেলার প্রতিটিতে ক্ষুদ্র ও মাঝারী আলু চাষীদের সমন্বয়ে ০২ টি করে ৮০টি কৃষক বিপণন দল গঠন করতে হবে।  প্রতি দলে ৩০জন সদস্য অন্তর্ভৃক্ত থাকবে (যার মধ্যে নুন্যতম ৬জন মহিলা সদস্য অন্তর্ভূক্ত থাকবেন। এসকল গ্রুপের সদস্যদের আলু চাষাবাদের আধুনিক কলা-কৌশল শেখানো এবং মানসম্পন্ন বীজের জন্য স্থানীয় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও বিএডিসি’র অফিসের সাথে সংযোগ স্থাপনে সহায়তা করাসহ পোষ্ট-হারভেস্ট ম্যানেজমেন্ট ও বিপণন কলা কৌশল বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। 
	০২. দলভূক্ত কৃষকেরা মানসম্মত আলু উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিপণন কার্যক্রম বিষয়ে ধারণা লাভ করবে এবং তাদের আয় বৃদ্ধিতে অর্জিত প্রযুক্তি-জ্ঞান কাজে লাগাতে সক্ষম হবে।

	০৩. কৃষক বিপণন দলের সাথে রপ্তানীকারক ও প্রক্রিয়াজাতকারী প্রতিষ্ঠানের  লিংকেজ স্থাপন করা হবে।

	০৩. আলু চাষীরা রপ্তানীযোগ্য ও প্রক্রিয়াজাত উপযোগী আলু উৎপাদনে সক্ষম হবে। ফলে রপ্তানী যেমন বৃদ্ধি পাবে তেমনি  আলু সংগ্রহ মৌসুমে অপেক্ষাকৃত উচ্চমূল্য প্রাপ্তির বিষয়টি অনেকটা নিশ্চিত হবে।  


	০৪. আলুর নানাবিধ ব্যবহার ও পুষ্টিমান সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং খাদ্যাভ্যাস গড়ে তোলার জন্য মহান বিজয় দিবস, ২১ শে ফ্রেব্রুয়ারী, ২৬শে মার্চ, কৃষি মেলা ও বৈশাখী মেলাসহ অধিক জনসমাগম হয় এমন স্থানে কর্মসূচীর সদর দপ্তরসহ প্রতি জেলায় বৎসরে ১টি করে কর্মসূচী সময়ে সর্বমোট ৪০টি খাদ্য প্রর্দশনীর আয়োজন করা হবে। সেই সাথে পোষ্টার, ফোল্ডার ও রেসিপিবুক বিতরণসহ ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করা হবে। 
	০৪. দৈনন্দিন খাবারের তালিকায় এবং নাস্তার আইটেম হিসেবে আলুর ব্যবহার বৃদ্ধি পাবে। ফলে ভাতের উপর চাপ কমানো সম্ভব হবে। অপর দিকে আলু খাওয়ার অভ্যাসের কারণে দেশের  অভ্যন্তরে চাহিদা বৃদ্ধি পেলে তা কৃষকের উপযুক্ত মূল্য প্রাপ্তিতে সহায়ক হবে। 

	০৫. জমি হতে আলু উত্তোলনের পর একত্রীকরণের সময় ছায়াযুক্ত স্থানে সাময়িক ভাবে সংরক্ষণের জন্য প্রত্যেক উপজেলার মডেল ঘর ব্যবহারকারীকে ২০x২০ ফুট পরিমাপের একটি ত্রিপল সরবরাহ করা হবে। দলভুক্ত কৃষকগণ প্রয়োজন অনুযায়ী তা ব্যবহার করবে।
	০৫. আলুর গুনগত মান অক্ষুণ্ণ রাখার স্বার্থে এরুপ ব্যবস্থা গড়ে উঠলে ক্রমান্বয়ে অন্যান্য চাষীরা ত্রিপল ব্যবহারে আগ্রহী হবে। ফলে ক্ষেত হতে সঠিকভাবে আলু হিমাগার ও বসতবাড়িতে সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে।

	০৬. কৃষক বিপণন দলের দলনেতা, রপ্তানীকারক, প্রক্রিয়াজাতকারী, মিষ্টি ব্যবসায়ী, বেসরকারী বীজ উৎপাদনকারী সংস্থা ও কর্মসূচির আওতাভূক্ত এলাকার কৃষি উৎপাদন ও বিপণন কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত কর্মকর্তা এবং অন্যান্য প্রতিনিধির সমন্বয়ে  জেলায় ওয়ার্কশপ ও বিভাগীয় সেমিনার এবং জাতীয় সেমিনার আয়োজন করা হবে।     
	০৬. আলু উৎপাদন ও বিপণন কলাকৌশল, বীজ সংরক্ষণ ও সিড ট্রিটমেন্টসহ প্রয়োজনীয় সহযোগীতা প্রদানের ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ এবং চাষীদের উৎপাদিত আলু বাজারজাতকরণে লিংকেজ স্থাপন ও করণীয় নির্ধারণ করা হবে।    

	০৭. অধিদপ্তরসহ বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে ২৫ জনের ০২টি গ্রুপকে TOT প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। 
	০৭. আলুর রকমারী খাবার যেমনঃ চমচম, মিষ্টি ও কালজাম, চিপস, ফ্রেন্স-ফ্রাই ইতোমধ্যে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। ক্রমান্বয়ে এ সব খাবারের চাহিদা বৃদ্ধি পেলে নতুন নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি হবে। সস্তা খাবার হিসেবে জনগন আলুর নানাবিধ খাবার তৈরি ও পুষ্টিমান সম্পর্কে জানতে পারবে। ফলে প্রতিটি পরিবারে আলুর ভোগ বৃদ্ধি পেলে অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধি পাবে এবং আলু নির্ভর শিল্প গড়ে উঠবে। যা জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখবে।

	০৮. ‘বসতবাড়িতে আলু সংরক্ষণ করা লাভজনক’-তা ব্যপক ভাবে প্রচারের জন্য কর্মসূচী এলাকার জনসমাগম স্থানে লিফলেট, হ্যান্ড-আউট, পোষ্টার, ফোল্ডার ইত্যাদি বিতরণ করা হবে। 
	০৮. চাষীরা উদ্ধুদ্ধ হয়ে কমখরচে বসতবাড়িতে আলু সংরক্ষণাগার নির্মাণ করবে ফলে আলুর উৎপাদনের ধারা অব্যাহত রাখা যেমন সম্ভব হবে এবং অপরদিকে নায্য মূল্য প্রাপ্তিতে সহায়ক হবে। 


০৮. প্রস্তাবিত কর্মসূচির প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ  ১০০.০০ লক্ষ ( এক কোটি টাকা)   
০৯. মোট কর্মসূচী ব্যয়ের অর্থনৈতিক শ্রেণী বিন্যাসঃ (অর্থনৈতিক কোডওয়ারী বার্ষিক ব্যয় সংযোজনী-খ দ্রষ্টব্য)
	অর্থনৈতিক গ্রুপ
	ব্যয় 
(লক্ষ টাকায়)
	মোট কর্মসূচী ব্যয়ের
শতকরা অংশ (%)
	মন্তব্য

	রাজস্ব ব্যয়
	৩৮.০০
	৩৮%
	

	মুলধন ব্যয়
	৬২.০০
	৬২%
	

	সর্বমোট 
	১০০.০০
	১০০%
	


১০. (ক) মোট কর্মসুচী ব্যয়ের বছরওয়ারী বিভাজনঃ 
    










(লক্ষ টাকা)
	বছর
	বছরের
মোট ব্যয়
	মোট কর্মসূচি ব্যয়ের
শতকরা অংশ(%)
	মন্তব্য

	২০১৫-জুলাই হতে জুন-২০১৬
	১৮.০০
	১৮%
	

	২০১৬-জুলাই হতে জুন-২০১৭
	৫৯.০০
	৫৯%
	

	২০১৭-জুলাই হতে জুন-২০১৮
	২৩.০০
	২৩%
	

	সর্বমোটঃ
	১০০.০০
	১০০%
	


১০. খ. মোট কর্মসুচী ব্যয়ের বছরওয়ারী বিভাজন 
(লক্ষ টাকা)
	ব্যয় পরিকল্পনা

	
	১ম বছর
	২য় বছর
	৩য় বছর

	প্রান্তিক
	১ম
	২য়
	৩য়
	৪র্থ
	১ম
	২য়
	৩য়
	৪র্থ
	১ম
	২য়
	৩য়
	৪র্থ

	মোট ব্যয়
	৪.৫০
	৪.৫০
	৪.৫০
	৪.৫০
	১৪.৭৫
	১৪.৭৫
	১৪.৭৫
	১৪.৭৫
	৫.৭৫
	৫.৭৫
	৫.৭৫
	৫.৭৫

	মোট বরাদ্দের শতকরা হার  (%)
	৪.৫০%
	৪.৫০%
	৪.৫০%
	৪.৫০%
	১৪.৭৫%
	১৪.৭৫%
	১৪.৭৫%
	১৪.৭৫%
	৫.৭৫%
	৫.৭৫%
	৫.৭৫%
	৫.৭৫%


১১. কর্মসূচীর আওতায় সৃষ্টির জন্য প্রস্তাবিত পদসমূহঃ 
	ক্রঃ নং
	প্রস্তাবিত পদের নাম*
	সংখ্যা
	বেতন স্কেল/গ্রেড
	দায়িত্ব

	০১
	কর্মসূচী পরিচালক
	০১জন
	 গ্রেড-৫ম
	সার্বিক দায়িত্ব

	০২
	সহকারী পরিচালক
	০১জন
	গ্রেড-৯ম
	কর্মসূচী পরিচালককে সহায়তা প্রদান

	০৩ 
	জেলা বাজার কর্মকর্তা/বাজার অনুসন্ধানকারী/মাঠ কর্মকর্তা
	১১জন
	গ্রেড-১১তম
	

	০৪ 
	অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার অপারেটর
	০১জন
	গ্রেড-১৫ তম
	

	০৫
	অফিস সহায়ক
	০১জন
	গ্রেড-২০তম
	

	
	                   সর্বমোটঃ 
	১৫জন
	
	


* কর্মসূচীর সকল পদ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সমন্বয়ে অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে পূরণ করা হবে।
১২. কর্মসূচীর আওতায় সংগ্রহ পরিকল্পনা (procurement plan)ঃ (জুলাই -২০১৫ হতে জুন-২০১৮)।
    (লক্ষ টাকা)
	ক্রঃ
নং
	দ্রব্য/কাজের বিবরণ
	পরিমাণ
সংখ্যা
	দরপত্র পদ্ধতি
	অর্থের উৎস
	প্রস্তাবিত বাজেট বরাদ্দ 
(লক্ষ টাকা)
	মন্তব্য

	০১
	১০০ কেজির ডিজিটাল ওজন মাপক যন্ত্র (প্রতি সংরক্ষণাগারে)
	৪০ টি
	RFQ
	’’
	০৫.০০
	

	০২
	২০ ফুট x ২০ ফুট সাইজের ত্রিপল
	৪০ টি
	RFQ
	’’
	০৫.০০
	

	০৩
	প্রচারমূলক ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপন (সংশ্লিষ্ট সংরক্ষণাগারের পাশে স্থাপনের জন্য)
	৪০ টি
	RFQ/OTM
	’’
	১০.০০
	

	১১
	আলু সংরক্ষণের ঘর তৈরী
	৪০ টি
	RFQ/OTM
	’’
	৪২.০০
	

	
	মোটঃ
	৬২.০০
	


১২.১. অফিস সরঞ্জাম/যন্ত্রপাতিঃ প্রযোজ্য নয়।
	ক্র.
নং 
	অফিস সরঞ্জাম/ যন্ত্রপাতির বিবরণ

	প্রস্তাবিত সংখ্যা
	সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থার রাজস্ব খাতে সংগৃহীত অনুরুপ সরঞ্জামের সংখ্যা
	সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থার উন্নয়ন খাতে সংগৃহীত অনুরুপ সরঞ্জামের
	মন্তব্য


১২.২. পরামর্শকঃ প্রযোজ্য নয়।
	পরার্মশক পদের নাম
	পরামর্শকের সংখ্যা
	জনমাস
	মাসিক সম্মানি
	কাজের বিবরণ

	
	
	
	
	


১২.৩. নির্মাণঃ 
	নির্মাণ কাজের ধরণ(অফিস ভবন/আবাসিক/ভবন/সড়ক/অন্যান্য)
	মোট আয়তন (বর্গফুট)

	মোট নির্মাণ ব্যয় (লক্ষ টাকা)
	প্রতি বর্গফুটের নির্মাণ ব্যয়
	প্রতি কিলোমিটারের নির্মাণ ব্যয়
	মন্তব্য

	অন্যান্য (আলু  সংরক্ষণাগার- বাঁশ, ছন, কাঠ, টিন ইত্যাদি দিয়ে তৈরী)।
	
	৪২.০০
	-
	-
	


১৩.  প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যঃ
	প্রশিক্ষণের ধরণ
	প্রশিক্ষণের সংখ্যা
	মেয়াদ
	স্থান
	ব্যয়
(লক্ষ টাকায়)
	যৌক্তিকতা

	কৃষক বিপণন দলের সদস্যগণকে ক্রপম্যানেজমেন্ট, পোষ্ট হারভেষ্ট ম্যানেজমেন্ট, বীজ সংরক্ষণ ও সীড ট্রিটমেন্ট, মার্কেট লিংকেজ, মূল্য সংযোজন, প্রক্রিয়াজাত- করণ    বসতবাড়ীতে আলু সংরক্ষণ কৌশল পদ্ধতি ও আধুনিক উন্নত বিপণন কলা কৌশল বিষয়ে  প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।
	৩১ ব্যাচ
	০১ দিন
	সংশ্লিষ্ট ইউপি হলরুম/ স্থানীয় এনসিডিপি মার্কেট /উপজেলা পরিষদ হলরুম অথবা সুবিধাজনক ভ্যানু।
	৯.৫০
	দলভূক্ত কৃষকেরা মানসম্মত আলু উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিপণন কার্যক্রম বিষয়ে ধারণা লাভ করবে এবং অর্জিত প্রযুক্তি-জ্ঞান তাদের আয় বৃদ্ধিতে কাজে লাগাতে সক্ষম হবে।

	আলুর রকমারী খাবার যেমনঃ রুটি,পুড়ি, চপ, চাক, ফ্রেন্স ফ্রাই, বুন্দিয়া, খোরমা, ম্যাশড, মচমচ, চাপাতি, পরোটা, মিষ্টি, চমচম, সিংঙ্গারা, ছমুচা, খিচুরী সহ ৩০ প্রকার খাবার তৈরীর  রন্ধন প্রনালী বিষয়ে হাতে কলমে TOT প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। 
	০২ ব্যাচ
	০৩ দিন
প্রতি ব্যাচ
	সদর দপ্তর/ স্থানীয় অফিস-কাম-প্রসেসিং এন্ড ট্রেনিং সেন্টার, কৃষি বিপণন অধিপ্তর,
অথবা সুবিধাজনক ভ্যানু।
	২.০০
	 আলুর রকমারী খাবার যেমনঃ চমচম, মিষ্টি ও কালজাম, চিপস ফ্রেন্স-ফ্রাই ইতোমধ্যে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। ক্রমান্বয়ে এ সব খাবারের চাহিদা বৃদ্ধি পেলে নতুন নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি হবে। সস্তা খাবার হিসেবে জনগন আলুর নানাবিধ খাবার তৈরি ও পুষ্টিমান সম্পর্কে জানতে পারবে। ফলে প্রতিটি পরিবারে আলুর ভোগ বৃদ্ধি পেলে অভ্যন্তরীন চাহিদা বৃদ্ধি পাবে এবং আলু নির্ভর শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে। যা জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখতে সক্ষম হবে।


	আলু প্রক্রিয়াজাতকরণ, বহুমুখী ব্যবহার বিষয়ে কৃষক গ্রুপভূক্ত মহিলা সদস্যগণসহ সংশ্লিষ্ট এলাকার অন্যান্য মহিলাগণকে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। 
	৩৪ ব্যাচ
	০১ দিন
	দলনেতা/ সদস্যদের বসতবাড়ির উঠোন/
স্থানীয় সুবিধাজনক স্থানে 
	৮.৫০
	দলের সদস্যগণ অর্জিত প্রশিক্ষণার্থীদেরকে কাজে লাগিয়ে স্থানীয় পর্যায়ে চাহিদা বিবেচনায় আলুর রকমারী খাবার তৈরী ও সাশ্রয়ী মূল্যে বিক্রয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করবে । বিশেষত আলু হতে প্রস্ততকৃত বিভিন্ন রকমের মিষ্টান্ন উপাদান ও পিঠার চাহিদা সৃষ্টিতে স্থানীয় হোটেল ও   রেস্তোরার সাথে প্রয়োজনীয় সংযোগ তৈরী এবং কৃষি ব্যবসায় উদ্যোক্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ সম্ভব হবে।


১৪.  আইটেমওয়ারী আর্থিক (Financial) ও ভৌত (physical) লক্ষ্যমাত্রা  (সংযোজনী-গ দ্রষ্টব্য)।
১৫.১.  প্রস্তাবিত কর্মসূচী কোন কোন এলাকায় বাস্তবায়ন করা হবেঃ
কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের প্রস্তাবিত কর্মসূচীটি ১১টি জেলার ৪০ টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হবে।
কর্মসূচী এলাকাভূক্ত জেলা  ও উপজেলার তালিকাঃ
	বিভাগের নাম
	জেলার নাম
	উপজেলার নাম
	মন্তব্য

	ঢাকা 
	মুন্সীগঞ্জ
	সদর
	

	
	
	সিরাজদিখান
	

	
	
	লৌহজং
	

	
	
	শ্রীনগর
	

	
	
	টংগীবাড়ী
	

	চট্রগ্রাম
	কুমিল্লা
	সদর
	

	
	
	চান্দিনা
	

	
	
	কংশনগর
	

	
	চাঁদপুর
	মতলব দক্ষিণ
	

	
	
	চাঁদপুর
	

	
	
	কচুয়া
	

	রাজশাহী
	রাজশাহী
	সদর
	

	
	
	পবা
	

	
	
	দূর্গাপুর
	

	
	বগুড়া
	সদর
	

	
	
	কাহালু
	

	
	
	শিবগঞ্জ
	

	
	
	আদমদীঘি
	

	রাজশাহী
	জয়পুর হাট
	সদর
	

	
	
	কালাই
	

	
	
	ক্ষেতলাল
	

	
	নওগাঁ
	সদর 
	

	
	
	বদলগাছি
	

	রংপুর
	রংপুর
	সদর
	

	
	
	মিঠাপুকুর
	

	
	
	পীরগাছা
	

	
	
	কাউনিয়া
	

	
	
	বদরগঞ্জ
	

	
	
	গঙ্গাচড়া
	

	
	ঠাকুরগাঁও  
	সদর
	

	
	
	পীরগঞ্জ
	

	
	
	রানীশংকৈল 
	

	
	
	বালিয়াডাঙ্গী
	

	
	
	হরিপুর
	

	
	নীলফামারী
	সদর
	

	
	
	ডোমার
	

	
	
	কিশোরগঞ্জ
	

	
	দিনাজপুর 
	সদর
	

	
	
	বীরগঞ্জ
	

	
	
	বিরল
	

	
	জেলা ১১টি
	উপজেলা-৪০টি
	


১৫.২.   ঐ এলাকায় সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক আর কী কী কর্মসূচী বাস্তবায়নাধীন রয়েছে ?

বর্তমানে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতায় কোন কর্মসূচী বাস্তবায়নাধীন নেই।
পরিশিষ্ট – ২
বসতবাড়িতে আলু সংরক্ষণের জন্য ২৫(১৫ ফুট আকারের অহিমায়িত ঘর তৈরীর ব্যয় বিবরণী 
আলু সংরক্ষণের জন্য প্রতিটি ২৫ফুট(১৫ ফুট আকারের বাঁশ, কাঠ, টিন, শন ইত্যাদি দ্বারা ঘর নির্মাণ করা হবে। ঘরের মেঝে পাঁকা হবে এবং গ্যাস নির্গমনের ও বায়ু চলাচলের জন্য ব্যবস্থা থাকবে।
	ক্র. নং
	খরচের বিবরণ
	মোট মূল্য
(টাকায়)

	০১
	ঘরের খুঁটি বাবদ ব্যয় (ক) খুঁটি তৈরীর উপকরণ ক্রয় (রড,সিমেন্ট, বালু)
ও মিস্ত্রির মজুরী (১৩ ফুট লম্বা প্রতিটি খুঁটি) (খ) বাঁশের খুঁটি (গ) খুঁটি লাগানো বাবদ শ্রমিক ও মজুরী

	১৬,০০০/-

	০২
	কাঠের ফ্রেম তৈরী ও টিন লাগানো বাবদ ব্যয়  (ক) কাঠ (খ) টিন (গ) মটকা/রোয়া (ঘ) স্ক্রু, তারকাটা, ব্যাটন (ঙ) ট্রাস/ধরনা (চ) মজুরী (০৪ জন চার দিন)

	৩৮,০০০/-

	০৩
	ঘরের বেড়া ও মাঁচা তৈরী বাবদ ব্যয়  (ক) বেড়ার বাঁশ (খ) বেড়া তৈরীর শ্রমিক (৪ জন ৪ দিন) (গ) তারকাটা (ঘ) মাঁচার বাঁশ (ঙ) মাঁচা তৈরীর শ্রমিক (৫ জনx২ দিন) (চ) মাঁচার নীচের ডাপের বাঁশ (ছ) ডাপ তৈরীর শ্রমিক (জ) গ্যাস নির্গমনের জন্য বাঁশের খাঁচা তৈরী, ছন ইত্যাদি 

	৩৭,৪০০/-

	০৪
	ঘরের মাঁচার নীচের ভিত্তি বাবদ ব্যয় (ক) ইট (১ম শ্রেণি) (খ) সিমেন্ট (গ) বালু (ঘ) মিস্ত্রি (ঙ) শ্রমিক 

	১১,৬০০/-

	০৫
	মাটি ভরাট বাবদ ব্যয়  (ক) ঘরের স্থানে ১ ফুট উঁচু করে মাটি ভরাটকরণ

	২,০০০/-

	সর্বমোট
	১,০৫,০০০/-


(একলক্ষ পাঁচহাজার টাকা মাত্র)।
	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
অনুন্নয়ন বাজেট হতে অর্থায়নকৃত কর্মসূচী (পিপিএনবি)
“বসতবাড়িতে আলু সংরক্ষন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন কার্যক্রম”
শীর্ষক কর্মসূচী
[image: image1.png]



বাস্তবায়নেঃ কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
    খামারবাড়ি, ফার্মগেট
         ঢাকা-১২১৫।
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
অনুন্নয়ন বাজেট হতে অর্থায়নকৃত কর্মসূচীর প্রস্তাব
“বাজার অবকাঠামো, সংরক্ষণ ও পরিবহন সুবিধা সম্প্রসারণের মাধ্যমে ফুল বিপণন সহয়তা প্রদান” শীর্ষক কর্মসূচী
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      কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
              খামারবাড়ি, ফার্মগেট
                   ঢাকা-১২১৫।



কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের বাস্তবায়িত বসতবাড়িতে আলু সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন কার্যক্রম কর্মসূচীর নির্বাচিত ১১টি জেলার ৪০ টি উপজেলা।
	বিভাগের নাম
	জেলার নাম
	উপজেলার নাম
	মস্তব্য

	ঢাকা 
	মুন্সীগঞ্জ
	মুন্সীগঞ্জ সদর
	

	
	
	সিরাজদিখান
	

	
	
	লৌহজং
	

	
	
	শ্রীনগর
	

	
	
	টংগীবাড়ী
	

	চট্রগ্রাম
	কুমিল্লা
	কুমিল্লা সদর
	

	
	
	চান্দিনা
	

	
	
	কংশনগর
	

	
	চাঁদপুর
	মতলব দক্ষিণ
	

	
	
	চাঁদপুর
	

	
	
	কচুয়া
	

	রাজশাহী

	রাজশাহী
	রাজশাহী সদর
	

	
	
	পবা
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